
িনশ্চয় মানুেষর িনেজর সম্পদ তা-ই, যা েস আেগ পািঠেয়েছ, আর
যা িপছেন েছেড় যােব তা উত্তরািধকারীর সম্পদ।

ইবন মাস‘ঊদ রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক বর্িণত, িতিন বেলন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইিহ ওয়াসাল্লাম েলাকেদর প্রশ্ন করেলন, েতামােদর মধ্েয এমন ব্যক্িত েক, েয িনেজর
সম্পেদর েচেয় তার উত্তরািধকারীর সম্পদেক প্িরয় মেন কের? তারা সবাই জবাব িদেলন, েহ

আল্লাহর রাসূল! আমােদর মধ্েয সবাই তার িনেজর সম্পদেক সবেচেয় েবিশ প্িরয় মেন কের। তখন
িতিন বলেলন, িনশ্চয় মানুেষর িনেজর সম্পদ তা-ই, যা েস আেগ পািঠেয়েছ, আর যা িপছেন েছেড়

যােব তা উত্তরািধকারীর সম্পদ।
[সহীহ] [এিট বুখারী বর্ণনা কেরেছন।]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীেদরেক িজজ্েঞস করেলন, “েতামােদর মধ্েয
এমন  ব্যক্িত  েক,  যার  কােছ  তার  উত্তরািধকারীর  সম্পদ  িনেজর  সম্পেদর  েচেয়ও  েবিশ  প্িরয়?”
অর্থাৎ েতামােদর মধ্েয এমন েকউ িক আেছ, েয তার জীবদ্দশায় িনেজর সম্পেদর েচেয় তার মৃত্যুর
পের উত্তরািধকারীর সম্পদেক েবিশ প্িরয় মেন কের? তারা সকেলই উত্তর িদল, আমােদর মধ্েয সবাই
তার  িনেজর  সম্পদেক  সবেচেয়  েবিশ  প্িরয়  মেন  কির।  অর্থাৎ  এমন  েকােনা  মানুষ  েনই,  েয  িনেজর
সম্পেদর  েচেয়  অন্েযর  সম্পদেক  েবিশ  ভােলাবােস।  তার  িনেজর  সম্পেদর  ওপর  রেয়েছ  সর্বময়
কর্তৃত্ব;  েকননা  ব্যক্িতর  মািলকনাধীন  সম্পদই  তার  ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা  পূরেণর  উপায়।  রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বেলেছন, “েস অগ্ের যা প্েররণ কেরেছ তাই শুধু তার সম্পদ”
অর্থাৎ  েয  সম্পদ  ব্যক্িত  তার  জীবদ্দশায়  িনেজর  জন্য  ব্যয়  কেরেছ,  হজ,  ওয়াকফ,  মসিজদ,
মাদ্রাসা ও হাসপাতাল ৈতিরেত িকংবা িনেজর ও তার পিরবার-পিরজেনর জন্য যা ব্যয় কেরেছ, েসসব
সম্পদই মূলতঃ ব্যক্িতর প্রকৃত সম্পদ, যা েস িকয়ামত িদবেস তার সামেন পােব। পক্ষান্তের তার
জীবদ্দশায়  যা  িকছু  সঞ্চয়  কেরেছ  ও  আল্লাহর  পেথ  ব্যয়  করেত  কৃপণতা  কেরেছ  েসগুেলা  তার
উত্তরািধকারীেদর সম্পদ,  এেত তার েকােনা অংশ েনই। এ  হাদীেসর সমার্থক আেরকিট হাদীস সহীহ
মুসিলেম বর্িণত আেছ। আব্দুল্লাহ ইবন িশখ্খীর রািদয়াল্লাহু ‘আনহু েথেক বর্িণত, িতিন বেলন,
“একবার  আিম  নবী  সাল্লাল্লাহু  আলাইিহ  ওয়াসাল্লােমর  িনকট  আসলাম।  তখন  িতিন  সূরা  তাকাসুর
(আলহাকুম  আত-তাকাছুর)  পাঠ  করিছেলন।  িতিন  বেলন,  আদম  সন্তানগণ  বেল,  আমার  মাল,  আমার  মাল।
বস্তুত েহ আদম সন্তান! েতামার সম্পদ েতা তাই যা তুিম েখেয়ছ ও েশষ কের িদেয়েছ, পিরধান কেরছ
ও  পুরাতন  কের  েফেলছ  এবং  দান  কেরছ  ও  অবিশষ্ট  েরেখছ।”  (মুসিলম,  হাদীস  নং  ২৯৫৮)  এ  হাদীেসর
অর্থ এ নয় েয, মানুষ তার সমূদয় সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কের িদেব এবং েস ও তার পিরবার-
পিরজন  মানুেষর  দ্বাের  দ্বাের  ঘুের  েবড়ােব;  বরং  হাদীেসর  মূল  উদ্েদশ্য  হেলা,  েযমিনভােব
মানুষ  তার  উত্তরািধকারীেদর  জন্য  সঞ্চয়  করেব  েতমিন  েস  পরকােলর  জন্যও  জমা  করেব।  েযেহতু
তার িনেজর জন্য ও তার ওপর িনর্ভরশীল স্ত্রী,  সন্তান ও িপতামাতার জন্য ব্যয় করা তার ওপর
অত্যাবশ্যকীয় দািয়ত্ব ও কর্তব্য। েস এেদর জন্য ব্যয় না করেল গুনাহগার হেব। এ কথার দলীল
হেলা, আবূ উমামা রািদয়াল্লাহু আনহু েথেক বর্িণত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম
বেলেছন, “েহ আদম সন্তান, তুিম যিদ প্রেয়াজনািতিরক্ত সম্পদ আল্লাহর পেথ ব্যয় কের েফল তেব
তা  েতামার  জন্য  উত্তম;  আর  যিদ  তা  তুিম  জমা  কের  রাখ  তেব  তা  েতামার  জন্য  অকল্যাণকর।”
(মুসিলম,  হাদীস  নং  ১০৩৬,  ২/৭১৮)
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